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সৃষ্িটতত্ত্েবর রহস্য বা আত্মপিরিচিত মুলক জ্ঞান প্রিতিট ব্যক্িতর জন্য একিট সর্বািধক গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্তজরুরী িবষয়। েকননা প্রিতিট
ব্যক্িত তার িনেজর অবস্থান, ক্ষমতা, সূচনা এবং েশষ পিরণিত বা গন্তব্য সম্পর্েক জ্ঞান না রাখেল েস িনেজর কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্েক েকান
িসদ্ধান্তই িনেত পারেব না। তাই আমােদও িনজ সত্তার অস্িতত্ব সম্পর্েক েকান ধরেণর িসদ্ধান্ত িনেত হেল আমােদর সর্বপ্রথম দািয়ত্ব হল তার
সম্বন্েধ যথাযথ জ্ঞান লাভ করা।
একইভােব আমরা এই িবশাল সৃষ্িটজগেতর একিট সৃষ্টজীব েয িনেজই িনেজেক সৃষ্িট কিরিন বরং তােক সৃষ্িট করা হেয়েছ। আিম যিদ িনেজেক সৃষ্িট করতাম
তাহেল অবশ্যই পৃিথবীর সর্বশ্েরষ্ঠ ব্যক্িত রূেপ ৈতরী হতাম। অথচ আিম েতমনিট নই। শুধু তাই-ই নয় আমার বর্তমান অস্িতত্বেক যিদ আিমই সৃষ্িট
কের থাকেবা তাহেল আমার এই সৃষ্িটর পূর্েব আমার অস্িতত্ব অিনবার্যবশত থাকেত হেব; যা সম্পূর্ণ রূেপ একিট অসম্ভব কল্পনা।
এমনিক আমরা যিদ মেন কির আমােদর মত েকান সৃষ্িট আমােক অস্িতত্ব দান কেরেছ েসক্েষত্েরও ঐ একই প্রশ্েনর সম্মুখীন হব। েয সত্তা আপন অস্িতত্ব
লােভ অন্েযর মুখােপক্ষী েস িকভােব তার মত অন্য একিট অস্িতত্বেক সৃষ্িট করেব ? আর যিদ এমনিট ধারণাও কির েয অন্য একিট সৃষ্িট তােক অস্িতত্ব
দান কেরেছ; এভােব সৃষ্িট পরম্পরায় অপর সৃষ্িটেক অস্িতত্ব দান কের আসেছ। তাহেল প্রথম সৃষ্িটেক েক অস্িতত্ব দান করেলা ; এপ্রশ্ন েথেকই যােব।
এভােব এই সৃষ্িটচক্র এক পর্যােয় েযেয় অবশ্যই পিরসমাপ্ত হেত হেব নতুবা এটা হেব একিট দুষ্ট চক্র যা দর্শেন বািতল যুক্িত বেল েঘাষণা েদয়া
হেয়েছ। আর এছাড়া সৃষ্িট অর্থই হচ্েছ যা এক সময় িছল না এবং এক সময় আবার থাকেব না। তাই এই অস্িতত্ব প্রদােন এমন এক মহাশক্িতর প্রেয়াজন েয এই
সৃষ্িট সমূেহর পূর্েব থাকেব এবং সৃষ্িট সমুেহর স্থায়ীত্ব কালব্যাপীও তােক থাকেত হেব।
এমন িক যিদ বস্তুবাদীেদর মত ধারণাও কির েয মানুষ প্রকৃিতর সৃষ্িট। তাহেল আমরা েয প্রশ্নগুেলার সম্মুখীন হব তাহল প্রকৃিতেক েক অস্িতত্ব
দান করেলা? এ ক্েষত্ের আরও একিট প্রশ্ন হচ্েছ সৃষ্িটর ৈবিশষ্ট্যগুেলা স্রষ্টার মধ্েয অবশ্যই পূর্ণরূেপ অবস্থান করেত হেব। অথচ মানুেষর
মধ্েয েয ৈবিশষ্ট্যগুেলা আেছ তার অিধকাংশই প্রকৃিতর মধ্েয েনই। প্রকৃিত হল সম্পূর্ণরূেপ বস্তুসত্তা আর মানব প্রকৃিতেত বস্তুসত্তা
বর্িহভূত অেনক ৈবিশষ্ট্য পিরলক্িষত হয়। প্রকৃিত বা বস্তু অর্থ আধাঁর/ আড়াল তাই বস্তুর ৈবিশষ্ট্য হল েস তার িনেজর অস্িতত্ব সম্পর্েক অবগত
নয়। আর এক্েষত্ের মানুষেক বলা হয় স্বজ্েঞয় সত্তা েয তার িনেজর অস্িতত্ব সম্পর্েক অবগত আেছ বা জ্ঞান রােখ।
'নরম নধহম্থ িবরাট িবস্েফাড়েনর সূত্রও আেরকিট সম্পূর্ণ অেযৗক্িতক কল্পনা ৈব িভন্ন িকছু নয়। এটা বস্তুবাদী জ্ঞােনর চুড়ান্ত ফল িহেসেব
প্রিতফিলত হেয়েছ। এিবষয়িট এমন একিট তথাকিথত বুদ্িধমান মানুষেদর ধরণা যারা িনেজেদরেক িবশ্েব জ্ঞান-িবজ্ঞােনর ধারক বেল মেন কেরন। তােদর
সূত্েরর সংক্িষপ্ত রূপ হল িবশ্েব েকান িকছুই িছল না হঠাৎ মহা িবস্েফাড়ন ঘেট এই মহা জগেতর সৃষ্িট হেয়েছ। এধরেণর যুক্িতশুন্য কথা রাজার নতুন
েপাষােকর মত জ্ঞানীেদরও েবাকা বািনেয় িদেয়েছ। এক্েষত্ের প্রথম প্রশ্ন হল, মহাশুন্য কথার েকান বাস্তব রূপ আেছ িক ? বা মহাশুন্েযর েকান
অস্িতত্ব আেছ িক ? বস্তুজগেত [বস্তুবাদী িচন্তায়] েকান মহাশুন্য কল্পনা করা সম্ভব িক ? আেদৗ সম্ভব নয়। েকননা তােদর ধারণা অনুযায়ী বস্তুর
বাইেরর েকান অস্িতত্ব সমান অনাস্িতত্ব । তাই এধারণা অনুযায়ী 'িকছুই িছল না' েথেক 'সব িকছু হেয়েছ' এটা েঘাড়ার িডেমর মত িবষয় েয, েঘাড়া কখেনা
িডম পােড় না; িকন্তু একবারই একটা িডম েপেড়েছ।
আেরা মজার ব্যাপার হেলা তােদর কথা অনুযায়ী েকান কারণ ছাড়া কার্য সংঘিটত হয় না। অথচ এক্েষত্ের তারা েবাকার মত গ্রহণ কের িনেয়েছন েয এই একিট
ঘটনায় েকান কারেণর প্রেয়াজন পেড়িন।
অতএব বস্তুবাদীেদর বস্তুর সীমানায় সৃষ্িটজগেতর সূত্র িনেয় এর েবশী ব্যাখ্যা প্রদান আেদৗ সম্ভব নয়। এমনিক যিদ ধেরও েনয়া হয় েয বর্তমান
িবশ্ব একিট িবরাট িবস্েফাড়েনর মাধ্যেম সৃষ্িট হেয়েছ তােত ইসলামী ধারণার েকান অসুিবধা েনই। েকননা ইসলামী িচন্তায় েয িবষয়িটর প্রিত গুরুত্ব
েদয়া হেয় থােক তা'হল িবষ্েফাড়ন েহাক আর যাই েহাক না েকন এর িপছেন স্রষ্টার পিরকল্িপত শক্িত কাজ কেরেছ।
তাই একিট িবষয় আমােদর কােছ স্পষ্ট েয এই িবস্েফাড়ন সংঘিটত হওয়ার পূর্েব এমন েকান অস্িতত্ব িবদ্যমান থাকেত হেব েয অস্িতত্ব তার িবজ্ঞবান
পিরকল্পনার িভত্িতেত এ িবস্েফাড়ন ঘিটেয়েছন।
েশেষর এই ধারণাটুকু উপেরর ধারণার সােথ সংযুক্ত করেল িবষয়িট সম্পূর্ণ যুক্িতর ছেক দাড় করােনা সম্ভব। নতুনা িবষ্েফাড়েনর সূত্র রাজার নতুন
েপাষাক গল্েপ েছাট িশশুর মেতা ক্ষুদ্র মস্িতষ্েকর মানুষরাও এই সূত্েরর তথাকিথত জ্ঞানীেদর মুেখাশ উন্েমাচন করেত সক্ষম। অবশ্য েশেষাক্ত
ধারণাটুকু তােদর কােছ প্রত্যাশা করা চেল না। েকননা এটা সম্পূর্ণ বস্তুবাদী িবশ্েবর বাইেরর কথা তাই এই কথায় তােদর আসেত হেল বস্তুর সীমানা
পাড়ী িদেয় আসেত হেব।
একথাগুেলা উল্েলখ করার একমাত্র উদ্েদশ্য হল মহান স্রষ্টা অিত সুন্দর পিরকল্পনায় এ িবশ্বেক সািজেয়েছন। আর এই িবশ্েবর রাজমুকুট স্বরূপ
সৃষ্িট কেরেছন মানুষেক। এজন্য আল্লাহ বেলেছন আিম ভূ-পৃষ্েঠ আমার প্রিতিনিধ পাঠােত চাই। অতএব এই মানুেষর প্রকৃত অবস্থান হল 'মাকােম
খািলফাতুল্লাহ্' অর্থাৎ েস সৃষ্িটজগেত মহান স্রষ্টার প্রিতিনিধত্ব করেব।
সৃষ্িটজগেতর মানগত স্তর



সৃষ্িট জগতেক তার মানগত স্তেরর িদক েথেক চারিট স্তের শ্েরনীিবন্যাশ করা হেয়। এই স্তরগুেলার ধারাবািহক ক্রমপর্যােয়র িভত্িতেত উপেরর
িচত্রিট সাজােনা হেয়েছ। এখন মানুষ যিদ পাশিবক স্তর অর্জেনর জন্য িদনরাত েচষ্টা কের তাহেল েস িনজেকই অবমুল্যায়ণ করেলা। েকননা পাশিবক স্তর
হল তার স্তর েথেক িনম্ন পর্যােয়র অবস্থােনর সৃষ্িট। আর এজন্য হাদীেস বর্িণত হেয়েছ, েয ব্যক্িত তার যথার্থ অবস্থান সম্পর্েক অবগত আেছ েস
মুক্িত পােব।
মহান আল্লাহ বেলন : আিম ভূ-পৃষ্েঠ আমার প্রিতিনিধ পাঠােত চাই।
সৃষ্িটকুেলর শ্েরষ্ঠজীব মানুষেক মহান আল্লাহ্ তায়ালা অত্যন্ত সম্মান এবং ভালবাসার পরেশ সৃষ্িট কেরেছন। িতিন বেলন ◌ঃ িনশ্চয় আিম আদম-
সন্তানেক অিত মর্যাদা দান কেরিছ। [বিন ইসরাইল ◌ঃ ৭০] । িতিন আেরা বেলন ◌ঃ আিম স্বহস্েত েতামােক সৃষ্িট কেরিছ [সুরা েসায়াদ ◌ঃ ৭৫] এই
মানুষেক পৃিথবীেত চলার সকল উপযুক্ত উপকরণ িতিন দান কেরেছন। তােক িদেয়েছন শ্রবণশক্িত, দৃষ্িটশক্িত ও অন্তর। যােত েস এধরােত যথাযথভােব
বসবাস করেত পাের এবং ন্যায়-অন্যায় সত্য িমথ্যােক পৃথক কের তার উন্নিতর পেথ যাত্রা করেত পাের।
এই মানুেষর জন্যই মহান স্রষ্টা পৃিথবীেক এত সুন্দর কের সুসজ্িজত কেরেছন। যার মাথার উপের অবস্থান করেছ িবষ্ময়কর চন্দ্রসূর্য ও নক্ষত্র
েখািচত িবশাল আসমান আর পদতেল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল আবাদ ও বসবাস েযাগ্য তৃণভুিম। আর আসমান ও জমীেনর মাঝখােন অবস্থান করেছ িবিভন্ন
স্তেরর এক মহাবায়ূমন্ডল। এসব িকছুই মানবজািতর প্রিত মহান স্রষ্টার অসীম অনুগ্রহ ও সম্মােনরই প্রকাশ যা শুধু তার সকল চািহদা পুরেনর জন্যই
প্রস্তুত করা হয়িন বরং মানুেষর অস্িতত্বগত মর্যদার কারেণই এ িবশাল আেয়াজন করা হেয়েছ। এপ্রসঙ্েগ একিট কুদসী হাদীেস এভােব বর্িণত হেয়েছ ◌ঃ
'েহ মানব সন্তান আিম যািকছু সৃষ্িট কেরিছ সবই েতামার জন্য আর েতামােক সৃষ্িট কেরিছ েকবল আমার জন্য।'
আবার এই মানব জািতেকই তার উন্নিতর পেথ চরম পূর্ণত্ব লােভর জন্যই মহান আল্লাহ যুেগ যুেগ অসংখ্য মহাপুরুষ পািঠেয়েছন। এই মহাপুরুষগণ সকল
প্রিতকুল পিরেবেশর মধ্েয অসহনীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার কের িনজ জীবনেক উৎস্বর্গ কের িদেয়েছন একমাত্র মানব জািতর জীবেন কল্যাণকামী ও
উন্নয়নমুখী পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর লক্ষ্েয।
পিবত্র কুরআেন মানুষ সৃষ্িটর েমৗিলক ও চুড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্েক মহান স্রষ্টা বেলন ◌ঃ আিম জ্বীন ও মানবেক একমাত্র আমার বান্েদগী করার
জন্যই সৃষ্িট কেরিছ। [সুরা যািরয়াত ◌ঃ ৫৬] ইবাদত শব্দিট আবদ্ শব্দ েথেক উৎপত্িত ঘেটেছ আর আবদ্ শব্েদর অর্থ হেলা দাসত্ব করা। ঐ ব্যক্িতেক
আবদ্ বলা হয় েয তার সমগ্র অস্িতত্বেক আপদমস্তক তার প্রভুর আেদশ পালেন সদাপ্রস্তুত রােখ এবং েস তার মািলেকর ইচ্ছার বাইের িনজ ইচ্ছায় েকান
িকছু কের না। অতএব মহান স্রষ্টা জ্বীন ও মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন এজন্যই েয তারা সকলক্েষত্ের তােদর প্রভুর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটােব। আর এই
দাসত্ব বা িনজ ইচ্ছােক স্রষ্টার ইচ্ছায় রূপান্তর করার মাধ্যেম জ্বীন ও মানব তােদর চুড়ান্ত লক্ষ্েয [কামােল] উপনীত হেয় থােক। ইমাম হাসান
(আ.) বেলন ◌ঃ েকউ যিদ আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুেখ অবনত হয় তাহেল আল্লাহ সমগ্র অস্িতত্বেক তার ইচ্ছাধীন কের েদন। [ একসাদ ওয়া পাঞ্জ েমৗজু আজ
কুরআেন কারীম ওয়া হাদীেস আহেল বাইত, পৃ.১৬১] যখন বান্দা তার প্রভু ইচ্ছার সম্মুেখ িনজ ইচ্ছােক িবলীন কের েদয় তখন এই বান্দা তার প্রভুর
প্রভুত্ব প্রকােশর মাধ্যেম পিরণত হেয় যায়। আর এভােব বান্দা তার প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী সমগ্রসৃষ্িটজগেত প্রিতিনত্েবর মাকােম অধীষ্ট হেত
পাের। ইমাম সািদক (আ.) বেলন ◌ঃ বান্েদগী এমন এক সত্তা যার হক্বীকত হল প্রভুত্ব তাই বান্েদগীেত যা িবলীন করা হয় প্রভুত্েব তা অর্িজত হয় আর
প্রভুত্েব যািকছু েগাপন থােক তা ইবাদেতর মাধ্যেম হােত আেস ['িমসবাহুশ শারীয়াহ্' অনুবাদক ১০০ নম্বর অধ্যায়]/িমযান আল িহকমাহ্ ১১৬১৭ নম্বর
হাদীস।
আর এজন্যই বান্দার িসজদাবনত অবস্থােক বান্েদগী প্রকােশর সর্বশ্েরষ্ঠ মাধ্যম স্বরূপ পিরচয় েদয়া হেয়েছ। ইমাম সািদক (আ.) বেলন ◌ঃ ইবাদেতর
চুড়ান্ত রূপ হল িসজদা [িমজানুল িহকমাহ্ ◌ঃ ৫ম খন্ড ২৩৮০ পৃ.] ইমাম েরজা (আ.) বেলন ◌ঃ বান্দার সােথ তার প্রভুর সর্বািধক িনকটতম সময় হল যখন েস
বান্দা িসজদাবনত থােক ; এটা মহান প্রভুর কথা েয িতিন [সুরা আলােকর ◌ঃ ১৯] বেলন ◌ঃ িসজদাবনত হও এবং [আল্লাহর] ৈনকট্য লাভ কর [উইনু আখবার আর
েরজা; ২/৭/১৫]।
ইমাম আলী (আ.) প্রকৃত িসজদার ব্যাখ্যা এভােব িদেয়েছন; িতিন বেলন ◌ঃ ৈদিহক িসজদার অর্থ হল িবশুদ্ধ িনয়ােত িবনয় ও িবনম্র অন্তের কপােলর একাংশ
মািটেত রাখা এবং হস্তদ্বেয়র তালু ও পা দ্বেয়র আগুেলর অগ্রভাগ ভুপৃষ্েঠ রাখা। আর আধ্যাত্িমক িসজদা হল ; িনেজর মনেক নশ্বর িবষয়বলী েথেক
মুক্ত কের যািকছু অিবনশ্বর তার প্রিত িনেজর সমস্ত অস্িতত্ব িনেয় ধািবত হওয়া এবং অহংকার ও আিমত্েবর পিরচ্ছদ খুেল সকল [গুরারুল িহকাম ; ২২১০-
২২১১পৃ.]
িতিন িসজদার অর্েথর ব্যাখ্যায় আেরা বেলন ◌ঃ িসজদার অর্থ হেলা আমােক মািট েথেক সৃষ্িট করা হেয়েছ আর িসজদা েথেক মাথা উঠােনার অর্থ হেলা
আমােক মািট েথেক অস্িতত্ব দান করা হেয়েছ। দ্িবতীয় িসজদার অর্থ হেলা আমােক পুণরায় মািটেত পিরণত করা হেব আর দ্িবতীয় িসজদা েথেক মাথা উঠােনার
অর্থ হেলা পুর্নবার আমােক মািট হেতই আর্িবভূত করা হেব। [িমযানুল িহকমাহ্ ৮২৭৭ নম্বর হাদীস]
এমন িক িসজদার অবস্থায় মানুেষর চক্ষুদ্বয় পৃিথবীর বস্তুসামগ্রীেক পশ্চােত েরেখ আল্লাহর সািন্নধ্েয েস অবনত হয়।[ িমসবাহু শািরয়া ১০৮ পৃ.]
অতএব মানব সৃষ্িট লক্ষ্য হল মহান স্রষ্টার দাসত্ব করা আর এই দাসত্েবর মাধ্যেমই েস তার স্রষ্টার অনুমিতক্রেম প্রিতিনিধ স্বরূপ সৃষ্িট জগেত
প্রভুত্ব করেত েশেখ। কামােল মুতলাক-এর ইবাদত করার অর্থ হল িনজেক েসিদেক ধািবত করা বা কামােল মুতলােকর িদেক িনেজর যাত্রােক িনবদ্ধ করা।
প্রভুর ৈনকট্য লােভর অর্থ এই নয়, েয মানুষ তার প্রভুর সােথ স্থানগত বা ৈদিহক ৈনকট্য লাভ করেব? না, আেদৗ এটা লক্ষ্য নয় বরং প্রভুর
ৈবিশষ্ট্যসমূহ অর্জন কের িনজেক [হাদীস অনুযায়ী েখাদায়ী ৈবিশষ্ট্েয িনজেক েশাসিভত কর] ঐশী গুেণ গুণাম্িবত করার মাধ্যেম আমরা প্রভুর প্রকৃত
ৈনকট্য লাভ করেত পারেবা।



ইবাদেতর ফেল অর্িজত হয় 'ইয়াকীন'। পিবত্র কুরআেন বর্িণত হেয়েছ সুরা িহজর্ -এর ৯৯ নম্বর আয়ােত েতামার প্রিতপালেকর ইবাদত কেরা ফেল িতিন
েতামােক ইয়াক্বীন দান করেবন। আর এই ইয়াক্বীন অর্িজত হেল বান্দা আসমান এবং জমীেনর 'মালাকুত' দর্শন করেত সক্ষম হেব। মহান আল্লাহ পিবত্র সুরা
তাকাসুের এপ্রিতশ্রুিত িদেয়েছন।
মানব সৃষ্িট দর্শন
পিবত্র সুরা যািরয়ােতর ৫৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলন ◌ঃ একমাত্র আমার বান্েদগী করার জন্যই আিম জ্বীন ও মানবেক সৃষ্িট কেরিছ। আসেল িক
মহান আল্লাহ আমােদর ইবাদেতর মুখােপক্ষী ? আর আমরাই বা িক লক্ষ্েয ইবাদত করেবা ? এ গুেলা প্রিতিট মানুেষর েমৗিলক প্রশ্ন । এপ্রশ্নগুেলার
উপর িভত্িত কেরই গেড় ওেঠ প্রিতিট ব্যক্িতর ভিবষ্যত জীবন অবকাঠােমা। তাই সহেজ এপ্রশ্নগুেলা এিড়েয় যাওয়া িঠক নয়।
অসংখ্য হাদীেস েখাদার মােরফােতর উপর অত্যািধক গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ িবেশষ কের স্রষ্টার মােরফাত বা েখাদা পিরিচিত লােভর ক্েষত্ের। ইসলামী
িচন্তােচতনায় এই পিরিচিত লােভর জন্য িচন্তাভাবনােক ইবাদেতর েচেয়ও অিধক মুল্যবান বেল আখ্যা েদয়া হেয়েছ। এমন িক এক ঘন্টা িচন্তা করােক এক
বছর ইবাদেতর সমান িহসােব তুলনা করা হেয়েছ। ইমাম েরজা (আ.) বেলন ◌ঃ েবশী েবশী নামায ও েরাযা পালন করাই ইবাদত নয় বরং ইবাদত হল প্রভুর সৃষ্িট
রহস্য িনেয় গভীরভােব িচন্তা করা। [আল- ক্বাফী ২/৫৫/৪]
মহানবী (স.) বেলন ◌ঃ একঘন্টা [প্রভুর সৃষ্িট রহস্য ও শক্িত িনেয়] িচন্তা করা একবছর ইবাদত হেত উত্তম [িমযানুল িহকমাহ্ ১৬২২২ নম্বর হাদীস]
তাই সকল ইবাদেতর শ্েরষ্ঠ ইবাদত হল স্রষ্টা পিরিচিত। েকননা যােক িচিন না তার ৈনকট্য লাভ বা ৈবিশষ্ট্য সমূহ অর্জন করাও আমােদর জন্য সম্ভব
নয়। আর এজন্য স্রষ্টাতত্ত্বেক ইসলামী দর্শনশস্ত্ের বা আধ্যাত্িমক শাস্ত্ের শ্েরষ্ঠ জ্ঞান িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ।
আল্লামা েফইেজ কাশানী আপন গ্রন্থ 'কািলমাতুল মাকনুয়া িমন উলুেম আহলুল িহকমােত ওয়াল মা'িরফাহ্'-এর ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় [ আিযযুল্লাহ্ আত্তারদী
কুচানীর সম্পাদনা ] িনম্েনর প্রিশদ্ধ হাদীসিট বর্ণনা কেরেছন।
মহান আল্লাহ বেলন ◌ঃ 'আিম এক েগাপন রহস্যপুরী িছলাম অতপর ইচ্ছা করলাম পিরিচত হেত তারপর অস্িতত্েবর সূচনা করলাম যােত পিরিচত হেত পাির।'
উক্ত হাদীসিটেত মহান আল্লাহ সৃষ্িটজগত সূচনার লক্ষ্য সম্পর্েক বেলন, িতিন তার সৃষ্িটর মাধ্যেম পিরিচত হেত চান। তাই মহান আল্লাহর পিরিচিত
লাভই সৃষ্িটর মুর্খ লক্ষ্য আর এটাই হল মহান ইবাদত। সৃষ্িটজগত ও স্রষ্টা সম্পর্েক যথাযথ ধারণা েপাষণ মানুষেক প্রকৃত বান্দায় পিরণত কের
েদয়।
অস্িতত্ব জগেতর সমস্ত কল্যােণর [কামােলর] একমাত্র উৎস হল আল্লাহ্ তা'য়ালা। তাই মহান প্রভুই সৃষ্িটর সকল কল্যাণমুখী যাত্রা বা কামাল
অর্জেনর একমাত্র মাধ্যম। আর এজন্য পিবত্র কুরআেন অসংখ্য আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন : সমস্তিকছুর প্রত্যাবর্তন আল্লাহর িদেকই। েকননা সমগ্র
সৃষ্িটজগত পূর্ণত্েবর িদেক ধাবমান। তেব েকউ েকউ সীরােত মুস্তাক্বীেমর উপর ধাবমান আর েকউ েকউ মাগদুব (গজবপ্রাপ্ত) বা দিল্লেনর (পথভ্রষ্ট)
পেথ যাত্রা করেছন। অর্থাৎ মহান সৃষ্টা েচেয়েছন তার অনুগ্রহ সর্বব্যাপী েহাক এবং সকেল এপেথই যাত্রা করুক। তাই এজন্য সৃষ্িটর সূচনা কেরেছন।
েকননা তাঁর পিরিচিত বা মােরফাত অনুধাবনই তােদর ইনসােন কােমল-এ েপৗছােনার চািবকািঠ।
মহান আল্লাহ বেলন : 'ইন্নািলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহর রািজউন' স্রষ্টার রং িনেয়ই সকল অস্িতত্ব সৃষ্িটজগেত পদার্পন কেরেছ। আবার পিরেশেষ তার
িদেকই সকলেক িফের েযেত হেব। একবার অবতরনমুখী যাত্রায় মানুষ পৃিথবীেত অবস্থা িনেয়েছ আেরকবার আেরাহণমুখী যাত্রায় েস প্রভুর সািন্নধ্েয
উপস্িথত হেব। অবতরনমুখী যাত্রায় তার স্বইচ্ছা িছল িনষ্ক্িরয় তেব আেরাহণমুখী যাত্রার সকল উপকরণ তােক েদয়া হেয়েছ িবধায় আপন ইচ্ছার িভত্িতেত
তােক েযেত হেব। তাই এ যাত্রার পথ ও পােথয় হল েখাদাপিরিচিত। আর এই প্রকৃত েখাদাপিরিচিতই তােক মাকােম মাহমুদ-এ েপৗেছ িদেব। আমােদর সমােজ
মােরফাত কথািটর ব্যাপক প্রচলন রেয়েছ । তেব এর অর্থেক দারুনভােব অপব্যাখ্যা করা হেয়েছ। ফেল আমরা এক িবভ্রান্িতকর পিরস্িথিতর মধ্েয ডুেব
আিছ।
আসেল আমরা প্রিতিট ইবাদেতর প্রথেম েয িনয়াত কের বিল কুরবাতান ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর ৈনকট্য লােভর জন্য করিছ। িকন্তু একবারও িক েভেব
েদেখিছ েয এই ৈনকট্যটা িক ৈনকট্য; ৈদিহক ৈনকট্য ? মেনর ৈনকট্য? স্রষ্টার হুকুম পালেনর ৈনকট্য ? আবার হয়ত আমরা অেনেকই এই িবষয় িনেয় িচন্তা
করার সময়ও পাই না।
যখন জৈনক িশক্ষক একজন ছাত্রেক বলেবন েয েতামার িনকেটর েছেলেক একটু েডেক দাও। েস সােথ সােথ তার পােশর েছেলেক েডেক েদেব। এটা তার বস্তুগত
ৈনকট্যতা। আর যখন একজন িশক্ষক বলেবন এই সংখ্যাগুেলার মধ্েয [২.৮.৫.০.৯] ৯-এর িনকটতম সংখ্যা েকানিট? তখন ঐ ছাত্ররা িকন্তু পূর্েবর মেতা আর
পােশর সংখ্যা েখাঁজ করেব না। বরং তারা মান যাচাই কের েদখেব। তারা এখন আর অবস্থানগত ৈনকট্যতা েদখেব না। ইসলামী দর্শেন গিনতেক বলা হয় মধ্যম
দর্শন কারণ গিনেতর প্রকািশত রূপ বস্তুগত হেলও তার িবষয়বস্তুর বস্তুগত েকান রূপ েনই। তাই গিনেতর একাংশ বস্তুগত িবষয় আেরকাংশ অবস্তুগত।
যােহাক ঐ সংখ্যার ক্েষত্ের তার অবস্তুগত মান যাচাই করেত হেব। িঠক একইভােব যিদ আমরা েকান রংেয়র কথা কল্পনা কির েসক্েষত্েরও ঐরকম ঘটনাই
ঘটেব।
০ েকান সংখ্যা নয় তাই তার েকান মানও েনই। আেছ িক? এখন যিদ এই ০-েক বলা হয় তুিম ৯-এর িনকটবর্তী হও। তাহেল তার িক িক কাজ করা প্রেয়াজন পড়েব ?
তার প্রথম কাজ হল তােক সংখ্যায় রূপ লাভ করেত হেব। অতএব তােক অন্ততপক্েষ সর্বিনম্ন মান এক লাভ করেত হেব। তারপের েস ক্রমপর্যােয় ৯-এর মান লাভ
করেত সক্ষম হেব।
সৃষ্িটজগেত যািকছু আেছ সবই ০ [সৃষ্িটজগত িকভােব শূন্য? এর আলাদা আধ্যাত্িমক আেলাচনা রেয়েছ আপাতত েসিদেক েযেত চাচ্িছ না] তাই তারা েকউ
কখেনা ৯-এর মান অর্জেনর যাত্রায় অংশ গ্রহণ করেত পাের না। একইভােব সৃষ্িটজগেত যািকছু রেয়েছ স্রষ্টার সম্মুেখ তােদর মান হল ০। এই ০ েথেক েবর



হওয়ার েকান পথ কােরা েনই। একমাত্র মানুষ [ও জ্বীন] স্রষ্টার অনুমিতক্রেম এই ০ েথেক েবর হেয় আসার অনুমিত েপেয়েছ। আর এই অনুমিতর উপর িভত্িত
কের েস স্রষ্টার সকল গুন অর্জন করেত সক্ষম। এই গুণাবলীসমূেহর ৈনকট্য লােভর বা তা অর্জেনর জন্য আমরা আজীবন িনয়াত [সাধনা] কের আসিছ। িকন্তু
এই হতভাগা একবারও আপন জীবেন ঐ গুণার্জেনর েচষ্টা কেরিন এবং ঐশী গুণলােভর কথাও ভােবিন। েস ৈনকট্য লােভর পদ্ধিতও জানেত েচষ্টা কেরিন। তাই
কলুর বলেদর মত মানব জািতর অেনেকই ঐ ০ অবস্থায় আজীবন েথেক যায়; েস তার এ যাত্রায় এককদমও অগ্রসর হেত পাের না। আর এজািতয় মানুষেদরেক পিবত্র
কুরআন িনকৃষ্টতম পশুর সােথ তুলনা কেরেছ। [ সুরা আনফােলর ২২ নম্বর আয়ােত]
আত্ম ও লক্ষ্য পিরিচিতর অভাবই হল এর মুলত কারণ । েস যিদ জানেতা েয এই সৃষ্িট 'মাকােম মাহমুদ' লাভ করার উপেযাগী কের ৈতরী করা হেয়েছ এবং তােক
অবশ্য প্রভুর িদেক প্রত্যাবর্তন করেতই হেব।
ঐ ০ হল আমােদর পাশিবক স্তর। পশু কখেনা এ[অবস্তুগত] পথ পাড়ী িদেত পাের না। এপথ পাড়ী েদয়ার উপেযাগী কের মহান আল্লাহ মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন।
তাই েখাদা পিরিচিত মােন আত্েমান্নয়েনর পথ পিরিচিত; েখাদা পিরিচিত মােন পােথয় পিরিচিত; েখাদা পিরিচিত মােন পিথক পিরিচিত। এই েখাদা পিরিচিতর
মধ্েয সবিকছুই লুিকেয় আেছ।
সুরা যািরয়ােতর ৫৬ নম্বর আয়ােতর ব্যাখ্যায় 'আিম জ্বীন ও মানবেক একমাত্র আমার বান্েদগী করার জন্যই সৃষ্িট কেরিছ। ইমাম জাফর সািদক বেলন েয,
ইমাম হুসাইন (আ.) বেলেছন ◌ঃ মহান আল্লাহ তার বান্দােদরেক সৃষ্িট কেরেছন একমাত্র তাঁর পিরিচিত (মােরফাত) লােভর জন্য। তাই যখন েস পিরিচিত
লাভ করেব সােথ সােথ তাঁর ইবাদতও করেব। আর যখনই তার বান্েদগী করেব তখন অন্েযর দাসত্ব েথেক মুক্িত লাভ করেব। [এই হাদীসিট তাফিসের আল-িমযান
এবং তাফিসের নামুনা উভয়ই উক্ত আয়ােতর ব্যাখ্যায় বর্ণনা কেরেছন]
এখন প্রশ্ন হল আসেল এই মােরফাত িক ? এবং িকভােব লাভ করা যায়?
মােরফাত হল প্রিতিট িজিনেসর আসল রূপ দর্শন করা। েকান আড়াল বা আচ্ছাদন মুক্ত অবস্থায় কাংঙ্িখত িবষয় দর্শন লাভ করা। এরূপ দর্শন লােভর জন্য
সকলপ্রকাের উপকরণ মহান স্রষ্টা মানুষেক িদেয়েছন। িকন্তু মানুষ তার পাশিবক ৈবিশষ্ট্য সমূেহর বশভুত হেয় ঐ উপকরণ গুেলােক অেকেজা কের েদয়।
ফেল েস মানুেষর যাত্রা পথ েথেক িবচু্যত হেয় পশুেদর পােল েযেয় চরেত থােক।
তাই মােরফাত হল িবেশষ জ্ঞান যা অর্জেনর একমাত্র পথ হল 'তাকওয়া'। পিবত্র কুরআন েযেহতু পথ, পােথয় ও পিথক পিরিচতর উৎস তাই এখােন সকল িবষেয়
স্পষ্ট িনর্েদশনা েদয়া আেছ। মহান আল্লাহ বেলন ◌ঃ েতামারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ েতামােদর [জ্ঞান] িশক্ষা দান করেবন। [সুরা
বাকারা ২৮২ নম্বর আয়াত]
েহ আল্লাহর পেথর যাত্রীগণ েতামরা পেথর গাইড ম্যাপ চাও পেথর পিরিচিত লাভ করেত চাও ? তাহেল আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, িতিনই েস জ্ঞান
েতামােদর দান করেবন ; এ অঙ্গীকার িতিন িনেজই কেরেছন। পিবত্র কুরআেন স্পষ্ট ভােব বলা হেয়েছ েয, মানুষ এ পৃিথবীেত একজন যাত্রী তার এ যাত্রা
পেথর চুড়ান্ত পর্যায় অবস্থান করেছ প্রভুর সাক্ষাত। 'েহ মানুষ , েতামােক েতামার পালনকর্তা পর্যন্ত েপৗছােত কষ্ট ও প্রেচষ্টা করেত হেব, অতপর
তার সাক্ষাত লাভ করেব'। [ সুরা ইনিশকাক৬ নম্বর আয়াত]
িনঃসন্েদেহ অসংখ্য মানুষ তােদর জীবেনর েকান েকান মুহুর্েত আল্লাহর পেথ যাত্রার আত্িমক অনুপ্েররণা লাভ কের থােক িকন্তু এই অনুপ্েররণােক
অনুসরণ কের আত্িমক উন্নিতর েকান পেথ চলেব েস িদশা পায় না। সত্যিমথ্যা িঠক-েবিঠক িনর্ণয় করেত সক্ষম হন না। ফেল হয়তবা তারা তােদর েস
অনুপ্েররণা হািরেয় েফেলন নতুবা ভ্রান্ত পেথ যাত্রা শুরু কেরন। অেনক সময় পথ চলেত চলেত দ্িবধাদ্বন্দ্েবর জােল িনপিতত হেয় পেড়ন। এশ্েরণীর
পিথকেদরেক দ্িবধা ও সংশয় দুর করার শক্িতও মহান প্রভু এই তাকওয়ার মধ্েয সন্েনেবিশত কের িদেয়েছন। এ প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহ বেলন ◌ঃ েহ
ঈমানদারগণ েতামরা যিদ তাকওয়া অবলম্বন কর তাহেল আল্লাহ েতামােদর দান করেবন সবিকছুর বাস্তবরূপ দর্শেনর শক্িত। [সুরা আনফাল ২৯ নম্বর আয়াত]
'ফুরকান' দান করেবন। 'ফুরকান' হল আসল ও নকল পৃথক করার কষ্িটপাথর যা িদেয় েস তার পথেক সহেজ েবেছ িনেত পারেব। তখন েস এপেথ চলেত সাচ্ছান্দেবাধ
করেব।
েয েকান দুেরর যাত্রায় অবশ্যই এ যাত্রা পেথর উপেযাগী পােথয় সােথ েনয়া দরকার হয়। আবার এমন অেনক পােথয় থােক যা পিথমধ্েয েশষ হেয় যায়। ফেল
যাত্রীরা তােদর অিভষ্ট লক্ষ্েয উপনীত হেত পাের না। তাই এ পেথর সর্েবাত্তম পােথেয়ার পিরচয়ও িদেয়েছন স্বয়ং মহান আল্লাহর রব্বুল আলামীন।
িতিন বেলন ◌ঃ আর েতামরা পােথয় সােথ িনেয় নাও। িন:সন্েদেহ সর্েবাত্তম পােথয় হচ্েছ তাকওয়া [সুরা বাকারা ১৯৭ নম্বর আয়াত।]
দুিনয়ার মানুেষরা েবােঝ না েয তার প্রকৃত পােথয় িক ? তারা তােদর জীবেনর িবিনমেয় এমন িকছু সংগ্রহ কের যা তারা তােদর এ যাত্রা পেথর একপর্যায়
িগেয় আর সােথ কের িনেয় েযেত পাের না। আর এজন্য মহান স্রষ্টা অর্থ-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র সম্পর্েক মানুষেক সাবধান কের িদেয়েছন। েকননা
এগুেলা েতামরা েতামােদর পােথয় িহসােব কােজ লাগােত পারেব না। বরং তােদর দ্বারা েতামার অিতকষ্েট অর্িজত পােথয় লুণ্িঠত হেত পাের। তাই এপেথ
চলার সর্েবাত্তম পােথয় হল তাকওয়া। যা সর্বাবস্থায় তার সােথই থাকেব এবং েস তার মািলকেক একাকী েছেড় েদেব না।
আবার অেনক সময় মানুষ এপথ চলার েকান এক স্থােন েযেয় আটঁ◌ঁকা পেড় েযেত পাের। হঠাৎ েকান গর্েত পেড় েযেত পাের অথবা শত্রু দ্বারা আক্রান্তও হেত
পােরন। তাই তার এই যাত্রা পেথর কন্টকচক্র েথেক মুক্িতর জন্য একিট িবেশষ মাধ্যম্েযর প্রেয়াজন। যাদ্বারা েস তার দুঃসমেয় মুক্িত লাভ কের পথ
চলা অব্যাহত রাখেত পাের। েসই দুঃসমেয় মুক্িতর মাধ্যম্েযর পিরচয়ও মহান প্রভুর পিবত্র কুরআেন িদেয়েছন। মহান আল্লাহ বেলন ◌ঃ আর েয আল্লাহর
তাকওয়া অবলম্বন কের আল্লাহ তার জন্েয মুক্িতর পথ দান কেরন এবং তােক এমন পিরমাণ জীিবকা দান কেরন যা েস কখেনা কল্পনা কেরিন। [সুরা তালাক ২
নম্বর আয়াত]
তাকওয়াহীন মানুষেদর অবস্থা



আিম তােদর গর্দােনর িচবুক পর্যন্ত েবড়ী পিরেয় িদেয়িছ। ফেল তােদর মস্তক উর্দ্ধমুখী হেয়েগেছ। আিম তােদর সামেন ও িপছেন প্রাচীর স্থাপন কেরিছ,
অত:পর তােদরেক আবৃত কের িদেয়েছ। ফেল তারা েদেখ না। [ সুরা ইয়াসীন ৮/৯ নম্বর আয়াত।]
[[ইসলামী িবিড


